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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
8V সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা s Je
जिनॉर्थ-भूक। এই প্ৰথা প্ৰায় আজ ৩০৷৪০ বর্ষ মাত্র বঙ্গের জেলা বিশেষে প্ৰচলিত হইয়াছে। ইহাকে সাধারণতঃ ত্ৰিনাথপুজাগীতি কহে।
ত্ৰিনাথ বলিলে আমরা সাধারণতঃ তিনের নাথ এই অর্থ বুঝি এবং ইহাতে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু ও শিব এই তিন দেবপ্ৰধানের সমবেত নামকে ত্ৰিনাথ নামে অভিহিত করা হয়। স্থানবিশেষে এই ত্ৰিনাথপূজাকে ত্রিনাথ-মেলাও কহে। বস্তুতঃ বৰ্ত্তমান প্রচলিত হিন্দুধৰ্ম্মের মুলে কিন্তু “ত্রিত্ব” জ্ঞানের কৌশল-সুত্ৰে মণিগ্রন্থনের ন্যায় সমস্তই গাথা। ধরিতে গেলে হিন্দুর প্রচলিত ধৰ্ম্মের সৰ্ব্বত্রই তিন লইয়াই কীৰ্ত্তিত, প্রচারিত এবং পূজিত।
ত্ৰিত্বসেবক হিন্দুজাতির নিরক্ষর কবিগণ এই কারণেই ত্ৰিনাথ নামে একটী অভিনব ধৰ্ম্মভৱ বাহির করিয়া সমশ্রেণীর নিরক্ষর সমাজে প্রচার করিয়াছেন। এই ত্ৰিনাথপুজার মন্ত্র এবং অন্যবিধ উপাসনা প্ৰণালী সম্পূর্ণ অশিক্ষিত অমার্জিত হৃদয়ের ভাবে এবং ভাষায় রচিত। যে সকল চরিত্ৰ হীন কৃষক যুবক পিতা, মাতা, আত্মীয় স্বজনের শাসনভয়ে মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিতে পারে না, তাহারাই এই ত্রিনাথপূজায় বা মেলায় একটি প্ৰকাণ্ড গঞ্জিকাসেবনের দল গঠন করিয়া গৃহস্থাদিগের আঙ্গিনায় সর্বসমক্ষে গাঁজার ধুয়ায় অন্ধকার করিয়া দেয়। ত্বরিতানিন্দদায়ক গঞ্জিকা তখন অনবরত তাহাদের মুখ দিয়া নিরক্ষর কবির কবিত্বগীতি বাহির করিতে থাকে।"
দেশের সাধারণ অধিবাসীগণের বাড়িতে ত্রিনাথ মেলা হইয়া থাকে। এই প্রথার একজন মূল বা রচয়িতা আছে। সে ব্যক্তি গৃহস্থগণের কোন দৈবামাঙ্গল্য কাৰ্য্যের জন্য আশা দিয়া তৈল, সুপারী, আর গাজা খরিদ করিয়া সন্ধ্যার সময় দলবল লইয়া তথায় উপস্থিত হয়। যখন সন্ধ্যা উপস্থিত হয়, তখন পূজার আয়োজন করিয়া গাঁজা খাইতে থাকে। আর গীত গাইয়া কবিত্ব প্ৰকাশ করে । যথা
সাধু রে ভাই দিন গেলে ত্রিনাথের নাম নিও ত্ৰিনাথ আমার বড় দয়াল জায় না। নীলে বোঝা । ও রে পাঁচটি পয়সা হলে রে হয় ত্রিনাথের পুজা ৷ ত্ৰিনাথের পূজা দেখে যে করিবে হেলা তার গলায় হবে গলগণ্ড চক্ দিয়ে বের হবে ঢালা। সাধুরে ভাই ইত্যাদি। গোলকের একপাশে ক্ষীরোদের কুলে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু শিব ছিল নাম গানে ভুলে। হেনকালে আদ্যশক্তি উমা কাত্যায়নী আসিয়া দিলেন দেখা হরি নাম শুনি । বিষ্ণু বলে কালী তারা কি হবে উপায় কিসে যাবে জীবের দুঃখ বল তা আমায় ৷ আমরা তিনে এক একে তিন জানে জ্ঞানিজনে মুখু লোকে না জানে পুজা করিবে কেমনে।
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